
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৫৫

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
(part (\లి
সেই সঙ্গে এমন ভাবে নিজেকে সে মানিয়ে নিয়েছে। এ বাড়ির পাঁচজনের সংসার ও সংস্কারের সঙ্গে যে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে সে বুঝি পেয়ে এসেছে। এ বাড়িতে সকলের মনের মতো বউ হবার শিক্ষা । সে যেন মানুষ হয়নি। হর্ষ ডাক্তারের বাড়ির একেবারে আলাদা পরিবেশে ।
একমাত্র পরিমল ছাড়া গোড়ায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল সকলের মুখ। হর্ষ ডাক্তারের এই মেয়েটাকে ঘরে আনবে পবিমল, এমন আচমকা আনবে, বাড়ির কারও অনুমতি বা পরামর্শের তোয়াক্কা পর্যন্ত না রেখে-এক পয়সা পণ না নিয়ে !
পরিমলকে বউ নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যেতে বলাব কথা পর্যন্ত ভেবেছে জনাৰ্দন। জ্যোতি প্ৰায় সকলের মুখ থেকেই অসন্তোষের সেই অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। নতুন বউয়ের কাছে সবাই যেমন আশা করে ঠিক তেমনই করেছে সে তার ওঠাবসা কথাবার্তা চালচলন। শাশুড়িকে জানিয়ে রেখেছে খুব সঙ্গত এক সূত্রে যে তার মায়ের গয়নাগাটি সব সে পাবে। তার ছোটাে ভাইটি খুবই ছোটাে। বড়ো ভাইয়ের বউ বিধবা।
কয়েক বছর পরে মা তার শুরু করবে তীর্থে তীর্থে ঘুরে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া-তার আগে গয়নাগুলি তাকে দিয়ে যাবে।
বাড়ির সকলের কানে পৌঁছে দেবার জন্য মায়াকে সে চুপিচুপি জানিয়ে রেখেছে যে জামাই যদিও মোটেই পছন্দ হয়নি তার বাবার, তবু বাবার তার পরিকল্পনা আছে পরিমলের পসার বাড়িয়ে খ্যাত বাড়িয়ে তাকে উচুতে তুলে দেবার !
জনাৰ্দন শুনে জ্যোতিকে ডাকিয়ে সমেহে বলেছে, বউমা, তোমার বাবা তো এত বড়ো ডাক্তার। তা তিনিও চিকিৎসা করেন, পরিমলও চিকিৎসা করে। ওর জন্য কিছু করতে পারেন না বেয়াই মশাই ? নতমুখে মৃদুস্বরে জ্যোতি বলেছে, করবেন বইকী বাবা। কী ভাবে করবেন তাই ভাবছেন। তবে কিনা খুব তো খুশি হতে পারেননি, তাই দুদিন একটু
সে তো বটেই ! সে তো বটেই । জ্যোতির অনুযোগের জবাবে কেদাবি বলে, তুই এখন পরের ঘরের বউ। অত খবর নিলে চলবে কেন ?
গীতাদিকে কবে আনবে বউ করে ? কে জানে কবে। সে তো তোর মতো পাগল নয় বউ হওয়ার জন্য। বিজনের বোগটা একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বঁটা পথ ধরে। কেদারের এ আশঙ্কা ছিল কিন্তু এমন বিপর্যয় সে কল্পনা করেনি। নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। এখনও সে জীবনের মমতায় ভরপুর। তাই ডাক্তার হয়েও একটা রোগীর রোগ হঠাৎ বিগড়ে যাওয়াতে নিজেকে সে নিন্দা করতে পারে। মনে মনে ।
হৰ্যের কাছে ছুটে যায়। রাত এগারোটার সময় হর্ষের তখন ঢুলু ঢুলু চোখ। সে বলে, রাত দশটার পর আমি তো রোগী দেখি না।
জ্যোতির বিয়েতে যে অবিশ্বাস্য কার্পণ্য করেছে। হর্ষ ডাক্তার, তার মানেটা কেদার বুঝতে পারে। নাম-করা ডাক্তার, দিনদিন পিসাের তার বেড়েই যেত স্বাভাবিক নিয়মে—যদি শুধু দয়া করে সে দরকারের সময় টাকা নিয়ে একবার হাজির হত রোগীর বিছানার পাশে। জ্যোতির বিয়ের পর মদ তার কাছে আরও তুচ্ছ করে দিয়েছে রোগীর জীবন, একগুণ পরিশ্রমের দাশগুণ দাম নিয়েও সে ডাক্তারের উপস্থিঙি আর চিকিৎসা পেয়ে রোগীকে মরতে দেবার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরোতে রাজি नाः ऊ !
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